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বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার জন্য শিক্ষার্থী ও গবেষকদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, বিশেষ অনুদান ও এনএসটি ফেলোশিপের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
এখন বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগ। সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী মেধা বিকাশের যুগ। গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবনের যুগ। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে টেকসই করার জন্য আমাদেরও গবেষণার ক্ষেত্রে আরো বেশি মনোযোগ দিতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ ও অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। আমরা গবেষণার জন্য ফেলোশিপ দিচ্ছি, অনুদান দিচ্ছি। 
সুধিবৃন্দ, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশকে অগ্রাধিকার দেন। তিনি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ১৯৭৩ সালে বিসিএসআইআর প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ধান, পাট, মৎস্য প্রভৃতি খাতে গবেষণার জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এ রকম ৬০টিরও বেশি বিষয়-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে এখন গবেষণা হচ্ছে। 
দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে। তাদেরকে খাদ্য ও পুষ্টি দিতে হবে। সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে গবেষণা জোরদার করতে হবে। আমরা একুশ শতকের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাই। 

 শিল্পোন্নত বিশ্বের অবহেলার কারণে বিশ্ব জলবায়ু এখন হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশসহ সমুদ্র উপকূলীয় অনেক দেশে ঝুঁকি বাড়ছে। সেই ঝুঁকি মোকাবেলার প্রস্ত্ততি নিতে হবে। লাগসই কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। প্রায়োগিক গবেষণা বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকেও সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য সরকারের পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও এগিয়ে আসার আহবান জানাই। 

সুধিমন্ডলী, 

'৯৬ সরকারের সময় আমরা ১২ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দিয়ে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও অনুদান চালু করেছিলাম। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট ২০০১ সালে তা বন্ধ করে দেয়। ফলে অনেক গবেষক মাঝপথেই গবেষণা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের বিজ্ঞানভিত্তিক অগ্রযাত্রা। জোট সরকার আমাদের রেখে যাওয়া খাদ্য উদ্বৃত্ত থেকে খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করে। শিক্ষার হার ৬৫.৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে কমিয়ে ফেলে। এমনি করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিটি খাতে দেশকে পিছিয়ে দেয়। আমরা আবার প্রতিটি খাতকে ইতিবাচক ধারায় ফিরিয়ে এনেছি। শিক্ষার হার পুনরায় বৃদ্ধি করেছি। 

দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রয়েছে। গড় প্রবৃদ্ধি প্রায় সাড়ে ছয় শতাংশ। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ৩য় শীর্ষ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও পণ্য ও জনশক্তি রপ্তানি এবং বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে ভাল প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রিজার্ভ প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার। মূল্যস্ফীতি স্বাভাবিক। চলতি মূলধনে স্থিতিও বেশ সন্তোষজনক। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। ৫ কোটির বেশী মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। বাংলাদেশের এ অর্জন বিশ্বের কাছে এখন মডেল। 

বর্তমান সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এতে বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে প্রায় ২৩ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। আগামী বছর ২৭ কোটি বইয়ের প্রয়োজন হবে। উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং কর্মসূচীগুলো ভাল ফল দিচ্ছে। মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা নিশ্চিত করতে আমরা শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার অংশ হিসেবে শিক্ষাঙ্গনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করছি। আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছি। প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার দিচ্ছি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করেছি। আইটি ল্যাব স্থাপন করেছি। গ্রামের জনগণও মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা নিতে পারছেন। জাতীয় উৎপাদনশীলতা  বেড়েছে। শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে। আধুনিক স্বাস্থ্য ও কৃষি সেবা নিশ্চিত হয়েছে। 
জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে চিকিৎসার সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। গ্রামের জনগণ বিশেষ করে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে কমিউনিটি ক্লিনিকসহ প্রায় ১৫ হাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল বিশ্বের মডেল। এর ফলে শিক্ষার হার বেড়েছে। মানুষের গড় আয়ু ৬৯ বছরে উন্নীত হয়েছে। 

সুধিবৃন্দ,     

আমাদের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন-রহস্য আবিষ্কার করেছেন। মারাত্মক ছত্রাকের জেনোম সিকুয়েন্স উদ্ভাবন করেছে। যা পাটসহ অন্যন্য ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। 
ধান গবেষণায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বন্যা, খরা ও লবণ সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। অন্যান্য ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও বেড়েছে। সবজি উৎপাদন অনেক বেড়েছে। গত অর্থবছর সবজি রফতানি করেই দেশ ৪০ কোটি ডলার আয় করেছে। এখন সারা বছরই সব সবজি পাওয়া যায়।    

আমরা '৯৬ সরকারের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সেগুলো এখন চালু হয়েছে। ৪টি প্রকৌশল ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেছি। দেশে প্রথম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে উঠছে। তথ্য প্রযুক্তি বিকাশ ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অবদান রাখতে পারছে। আরো কয়েকটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 
গবেষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জনগণ আপনাদের নিকট নতুন নতুন উদ্ভাবন চায়। যা তাদের অগ্রযাত্রায় কাজে লাগবে। আমি আশা করি, আপনারা সর্বোচ্চ শ্রম ও মেধার প্রয়োগ ঘটিয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন। লাগসই গবেষণাকে প্রাধান্য দেবেন। 

সুধিমন্ডলী, 

বিশ্বের যেসব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে ভাল করছে তারাই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, প্রযুক্তি-নির্ভর, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। আসুন, বিজ্ঞানী, গবেষকসহ সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করি। 

বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সাফল্য কামনা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
